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আসসালামু আলাইকুম।

নবনির্মিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।
আট হাজার বন্দি ধারণক্ষম দেশের সর্ববৃহৎ এই কারাগার নির্মাণ কাজ সফলতার সাথে শেষ করার জন্য আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও কারা অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাই ঢাকা কারাগারে শহীদ জাতীয় চার নেতাসহ মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনের প্রতি। 
সুধিমন্ডলী,
মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে ঢাকা কারাগারের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। জাতির পিতা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অর্ধেকেরও বেশি সময় এই কারাগারে বন্দি থেকেই আন্দোলন-সংগ্রামে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। 

একাত্তরের পরাজিত শক্তি সপরিবারে জাতির পিতাকে হত্যার পর ৩ নভেম্বর জেলখানায় জাতীয় চার নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করে কারাগারকে কলঙ্কিত করে।

জাতির পিতা এবং জাতীয় চার নেতার স্মৃতি রক্ষার্থে আমরা বিলুপ্ত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যাদুঘর’ ও ‘জাতীয় চার নেতা স্মৃতি যাদুঘর’ স্থাপন করেছি। আমি আশা করি, এ যাদুঘর দু’টি কালের সাক্ষী হয়ে আগামী প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস জানাবে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবে।
সুধিবৃন্দ,

ভারতীয় উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে ১৭৮৮ সালে একটি ক্রিমিনাল ওয়ার্ড নির্মাণের মাধ্যমে ঢাকায় প্রথম কারাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্থানান্তরিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার একদিকে আমাদের সংগ্রামী ইতিহাসের অনেক ঘটনার সাক্ষী, অন্যদিকে নিজেই ইতিহাসের অধ্যায়। 

ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারটি ব্রিটিশ শাসনের আগে মুঘল যুগে ফোর্ট হিসাবে পরিচিত ছিল। ঊনিশ শতকের শুরুর দিকে এটি প্রথমবারের মত সংস্কার করে জেলখানায় রূপান্তর করা হয়। 

পাকিস্তান আমলে ঢাকা কারাগারকে পূর্ব পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় জেল হিসাবে ঘোষণা করা হয়। আসলে তখন এটি কার্যত জেলখানার পরিবর্তে ‘রাজনৈতিক বন্দীশালায়’ পরিণত হয়। 

বিশেষ করে ১৯৪৮’র ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনের সূচনা পর্বে বঙ্গবন্ধুকে শিক্ষা ভবনের সামনে থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই থেকে শুরু করে ৫২’র ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেওয়া পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় কারাগার (আজকের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার) কার্যত প্রতিবাদী ছাত্র জনতার বিশাল বন্দীশালায় রূপ নেয়। তখন রাজপথের বাইরে, পর্দার অন্তরালে, কারা অন্তরাল থেকে আসতে থাকে ভাষা আন্দোলনসহ বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের দিক-নির্দেশনা।

কারাগারে অবস্থানকালে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধ হয়ে তৎকালীন স্বাধীনতাকামী কিছু কারা কর্মচারি তাঁকে সহযোগিতা করেছিলেন। যারা জাতির পিতার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে মৃত্যুকে পর্যন্ত ভয় করেননি।
সুধিমন্ডলী,

জাতির পিতা কারা নির্যাতনের অভিজ্ঞতার কারণেই ঔপনিবেশিক অন্ধকার থেকে কারাগারগুলোকে মুক্ত করে বন্দীদের সংশোধনাগারে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। 

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে তিনি সব সেক্টরেই হাত দিয়েছিলেন। সেই প্রক্রিয়া থেকে জেল বিভাগ বাদ যায়নি। তিনি ৪টি কেন্দ্রীয় কারাগার, ১৩টি জেলা কারাগার এবং ৪২টি উপকারাগার নিয়ে কারা বিভাগ গঠন করেন। দেশে এ পর্যন্ত গড়ে তোলা ৭৫টি কারাগারের মধ্যে ৫৯টিই বঙ্গবন্ধু সরকারের মাত্র সাড়ে ৩ বছরের শাসনামলে গড়ে তোলা হয়।
কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর দেশে শুরু হয় হত্যা, ক্যু, ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। উন্নয়ন অগ্রগতির ধারা বন্ধ হয়। বুটের তলায় পিস্ট হয় গণতন্ত্র।

দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা উপ-কারাগারগুলোকে জেলা কারাগার হিসাবে গড়ে তুলি। নতুন কারাগার স্থাপনের উদ্যোগ নেই। জাতির পিতার দর্শনের আলোকে কারাগারগুলো বন্দি সংশোধন ও পুনর্বাসন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার কার্যক্রম হাতে নেই। কিন্তু পরবর্তী বিএনপি-জামাত জোট সরকার কারাগারের উন্নয়নের পরিবর্তে কারাগারকে নির্যাতন, ষড়যন্ত্র আর দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করে।

২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর অন্যান্য সেক্টরের ন্যায় কারাগারগুলোর উন্নয়নে আমরা ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করি। গাজীপুরের কাশিমপুরে দেশের একমাত্র হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ, একমাত্র মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার ও আরও দু’টি নতুন কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণসহ ৩টি নতুন বিভাগীয় দপ্তর স্থাপন করি।

আমরা গত ৭ বছরে নতুনভাবে ১০টি কারাগার নির্মাণ করেছি। নতুন আরও ৭টি কারাগার নির্মাণের কাজ চলছে।  চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের কাজ চলছে। বর্তমান দেশে ১৩টি কেন্দ্রীয় কারাগার, ৫৫টি জেলা কারাগার ও ৭টি বিভাগীয় দপ্তর এর মাধ্যমে কারা প্রশাসনের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।  
সুধিবৃন্দ,

আমরা দেশের কারা ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন এনেছি। এতদিন কারা বিভাগে ডেপুটি জেল সুপার থেকে উপকারা মহাপরিদর্শক পর্যন্ত ইউনিফর্ম ব্যবহারের বিধান ছিল না। এখন থেকে কারা বিভাগে কর্মরত সর্বস্তরের কর্মচারিদের ইউনিফর্ম পরিধানের বিধান চালু হচ্ছে। আমরা এ বিভাগে তিন হাজারের বেশি নতুন সহায়ক পদ সৃষ্টি করেছি। আমি আশা করি, ইউনিফর্ম পরিধান এবং নতুন সহায়ক পদ কারা কর্মচারিদের দায়িত্ব পালনে আরও তৎপর করবে।
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ধারন ক্ষমতা ২ হাজার ৬৫০ জন। কিন্তু বর্তমানে এখানে বন্দীর সংখ্যা তিন গুণের বেশি। পুরনো ঢাকার আটঁ-সাট জায়গা থেকে ঢাকা কারাগার সরিয়ে নেওয়া এবং এটি বিস্তৃত কলেবরে প্রতিষ্ঠার জন্য ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের বিকল্প হিসাবে কেরানীগঞ্জে এই কারাগারটি আমরা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেই যা আজ বাস্তবে রূপ নিল।

কেরানীগঞ্জে স্থানান্তরিত এই কেন্দ্রীয় কারাগারটি হবে দেশের সবচেয়ে বৃহৎ কারাগার। এখানে বর্তমানে ৪ হাজার বন্দীর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নির্মাণকাজ শেষ হলে ৮ হাজার বন্দী থাকতে পারবে। আমরা আরও নতুন কারাগার নির্মাণ ও সম্প্রসারণের কাজ করে যাচ্ছি।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের এই খালি জায়গায় কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও বন্দীদের জন্য প্রশিক্ষণ স্কুলের ব্যবস্থা করব। জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা ছাড়াও কনভেনশন সেন্টার, সিনেপ্লেক্স, সুইমিংপুল, অত্যাধুনিক মার্কেট, ছেলেমেয়েদের জন্য পার্কসহ জিমনেশিয়াম স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। যাতে পুরনো ঢাকাবাসী মুক্ত বাতাসে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারেন। কর্মচারিদের ও সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কারাকর্মচারি কল্যাণ কেন্দ্রও স্থাপন করা হবে। 

প্রিয় কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ,
আমরা বাংলাদেশকে সকল ক্ষেত্রে এগিয়ে নিচ্ছি। আমাদের মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪৬৬ মার্কিন ডলারে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৭.০৫। আমরা ১২৩ ভাগ পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধি করেছি। আমাদের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। দারিদ্রের হার কমেছে। সরকারি-বেসরকারি সেক্টরে দেড় কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। বাংলাদেশ আজ নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ। আমরা রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে সক্ষম হব, ইনশাআল্লাহ।
বাংলাদেশ কারা অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি ও কারাগারের প্রতিটি কর্মী হবে দেশের এ উন্নয়ন অগ্রযাত্রার অংশীদার।
আপনারা সীমিত সম্পদ নিয়ে অপরাধীদের নিরাপদে আটক রেখে দেশের শান্তি-শৃঙখলা বজায় রাখার যে গুরুদায়িত্ব পালন করছেন, তারজন্য কারা বিভাগের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যুদ্ধাপরাধীদের রায় বাস্তবায়নে কারা বিভাগের কার্যক্রম প্রশংসার দাবি রাখে। শীর্ষ সন্ত্রাসী, জঙ্গী এবং মাদক পাচারকারীদেরকে কোন প্রলোভনেই সহায়তা করবেন না। তাদের প্রতি জিরো টলারেন্স প্রদর্শন করতে হবে।
কথায় বলে-‘পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়’। কোন মানুষই অপরাধী হয়ে জন্মায় না। কিন্তু পরিবেশ-পরিস্থিতি, প্রত্যাশা-প্রাপ্তির দন্দ্ব, রিপুর তাড়না, ভোগ লিপ্সা, পরশ্রীকাতরতার কারণে মানুষ কখনও কখনও অপরাধী হয়ে ওঠে।
আমি আশা করি, আপনাদের দেশপ্রেম, দায়িত্ব, কর্তব্য ও অর্জিত অভিজ্ঞতার সর্বোচ্চ প্রয়োগের মাধ্যমে কারা ব্যবস্থাপনা ক্রমান্বয়ে আরও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে। বাংলাদেশের প্রতিটি কারাগার হবে এক একটি সংশোধনাগার। বন্দীর হাতকে কর্মীর হাতে রূপান্তর করে আপনারা তাদের পুনরায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সুযোগ করে দিবেন এই আমার প্রত্যাশা।
সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।
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